গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
(সমন্বয় শাখা)
বিষয়:  শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাসিক (জানুয়ারি, ২০২১) সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী 

	সভাপতি
	:
	কে, এম, আব্দুস সালাম 

	
	
	সচিব

	
	
	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় 

	সভার স্থান 
	:
	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ

	সভার তারিখ 
	:
	০৯ ফেব্রুয়ারি  ২০২১ 

	বিবেচ্য মাস 
	:
	জানুয়ারি, ২০২১ 

	সময়
	:
	সকাল ১০.০০ ঘটিকায় 

	উপস্থিত সদস্য 
	:
	পরিশিষ্ট-ক 



সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচনা শুরু হয়। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য উপসচিব (সমন্বয়)-কে আহবান জানানো হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সমন্বয়) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী জানুয়ারি, ২০২১ মাসের তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন।  
২। গত ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:   
	ক্রম/নং
	আলোচনা  
	সিদ্ধান্ত
	বাস্তবায়নকারী

	২.১
	গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ 

১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীটি যথাযথ হয়েছে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। 
	১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।    
	উপসচিব (সমন্বয়)

	 ২.২
	মুজিববর্ষ উদযাপন 

উপসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান, মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে পুনর্গঠিত কমিটি/সাব কমিটি কর্তৃক স্বাস্থ্যবিধি মেনে পুনরায় নতুন করে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত কর্ম-পরিকল্পনা পুনর্বিন্যাস করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ থেকে কর্ম-পরিকল্পনা ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য সমন্বয় করে চূড়ান্তকরণের জন্য শীঘ্রই সভা আহবান করা হবে।

উপসচিব (রপ্তানীমুখী শিল্প) সভায় জানান, APA-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড প্রদান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য  কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  গত ২১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন একটি শাখা হতে রপ্তানীমুখী শিল্প অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। 
	(ক) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে পুনর্গঠিত কমিটি/সাব কমিটি কর্তৃক স্বাস্থ্যবিধি মেনে পুনরায় নতুন করে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তদানুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
 (খ) APA-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড প্রদান কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।  মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সচিত্র  প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকলকে দ্রুত রপ্তানীমুখী শিল্প অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে। 
	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/

কমিটি/সাব-কমিটি/ উপসচিব (রপ্তানীমুখী শিল্প)

	২.৩
	মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম সংশোধন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় জানান, মন্ত্রণালয়ের দু’টি পরিদপ্তর অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও ‘কর্মসংস্থান অধিদপ্তর’ গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ‘কর্মসংস্থান অধিদপ্তর’ গঠিত হলে মন্ত্রণালয়ের কাজ আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। ফলে কাজের পরিধি বিবেচনায় মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগের ০৬টি শাখায় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার ০৫টি শাখায় কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তার অনুমোদিত পদ নেই। ইকোনমিক ক্যাডার প্রশাসনিক ক্যাডারের সাথে একীভূত হওয়ায় উক্ত ১১টি শাখায় ১১টি প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদ সৃজন করা প্রয়োজন। অনেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন অনুবিভাগের শাখাসমূহে প্রশাসনিক কর্মকর্তার অনুমোদিত পদ রয়েছে। 
তিনি আরও জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১১-০১-২০১৭ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮২১.২৯.১০৪.১৬-৫৬৩ সংখ্যক আদেশে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও এসডিজি বাস্তবায়ন এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট অনুবিভাগের অধীনে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পৃথক অধিশাখা সৃজনের নির্দেশনা রয়েছে।  মন্ত্রণালয়ের পদ সৃজনের বিষয়ে সচিব গুরুত্বারোপ করেন। 
	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিকল্পনা অীধশাখায় ৬টি ও আন্তর্জাতিক শাখায় ০৫টি মোট ১১টি প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ক্যাটাগরির পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 
	অতিরিক্ত সচিব (প্রশা)/যুগ্মসচিব (প্রশা)

	২.৪
	শূন্যপদে জনবল নিয়োগ 

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় জানান, মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্যপদ পূরণের জন্য জেলা কোটা নির্ধারণসহ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি  শীঘ্রই জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশপূর্বক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০২টি শূন্যপদ পূরণসহ ১ম ও ২য় শ্রেণির অন্যান্য শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। 
	(ক) মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্যপদ পূরণের জন্য আগামী সমন্বয়সভার পূর্বে পত্রিকায়  বিজ্ঞপ্তি  প্রকাশ করতে হবে।  
(খ) ১ম ও ২য় শ্রেণির অন্যান্য শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।    
	অতিরিক্ত সচিব (প্রশা:)/ উপসচিব (প্রশা:)

	২.৫
	নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণ ও অর্গানোগ্রাম অনুমোদন  

যুগ্মসচিব (সংস্থাপন) সভায় জানান, গত ০৭-০১-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় ‘শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ অনুমোদন করা হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া নিয়োগবিধি সংশোধন এবং মতামতের জন্য গত ১০-০৩-২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের নির্ধারিত ছকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ০৬-১০-২০২০ তারিখ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ে সভা আহবান করা হলেও সকল বিষয়ে আলোচনা সম্পন্ন না হওয়ায় উক্ত সভা পুনরায় ১৮-১০-২০২০ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে অনিবার্য কারণবশত: উক্ত সভা স্থগিত করা হয়েছে এবং সভার তারিখ পরবর্তীতে জানানো হবে মর্মে বিপিএসসি কর্তৃক অবগত করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিপিএসসি সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। শ্রম  অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের লক্ষ্যে নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ২৫-০২-২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।   
	(ক) “শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯” সংশোধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম-কমিশন সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। 

 (খ) শ্রম অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম সংশোধনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সরকারি কর্ম-কমিশন সচিবালয়ের সাথে  যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।  
	যুগ্মসচিব (সংস্থাপন)/

উপসচিব (সংস্থাপন)

	২.৬
	APA ২০২০-২০২১ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা
উপসচিব (সংস্থাপন) সভায় জানান, ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মেয়াদ ইতোমধ্যে ০৬ মাস অতিবাহিত হওয়ায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ২য় ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন গত ১৪-০১-২০২১ তারিখ এপিএএমএস সফটওয়্যারে (প্রমাণকসহ)  এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দাখিল করা হয়েছে। APA টিম প্রধান ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে ‘জুম এ্যাপস’ এর সহায়তায় এক্সপার্ট পুল সদস্যদের সমন্বয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদেন পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা গত ১২-০১-২০২১ তারিখে, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (বিএমসি) কর্তৃক অনুমোদনের জন্য ১৩-০১-২০২১ তারিখে  এবং ২৮-০১-২০২১ তারিখে এপিএ চুক্তির মাসিক (জানুয়ারি/২০২১) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয় যা আগামী ১৫-০২-২০২১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ফলাবর্তক প্রতিবেদন হিসেবে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া, দপ্তর/সংস্থাকে পরবর্তী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। 
উপসচিব (রপ্তানীমুখী শিল্প) শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কৌশলগত দিক নিয়ে সভায় আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, বর্তমান ০৬টি সেক্টরকে শিশুম্রম মুক্ত ঘোষণা করায় এপিএ’র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের গুরুত্বপূরণ ভূমিকা পালন করবে। সচিব শিশুশ্রম  নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নারী ও শিশুশ্রম শাখা কর্তৃক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাথে সভা করে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(ক) ২০২০-২১ অর্থ-বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম  বাস্তবায়ন করতে হবে।   
(খ) মন্ত্রণালয়ের APA টিমপ্রধানকে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিমাসে সভা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। 
(গ) ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA)  কৌশলগত উদ্দেশ্যে সূচক ৩.৩.১-এর আওতায় ‘শিশুশ্রম  নিরসনকৃত (শিশু শ্রমিক)’-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নারী ও শিশুশ্রম শাখা কর্তৃক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাথে সভা আয়োজন করে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। 
	অতিরিক্ত সচিব (প্রশা:)/

উপসচিব (সংস্থাপন)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (নারী ও শিশুশ্রম)

	২.৭
	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকলপনা ২০২০-২০২১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী সার্বিক মূল্যায়নে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৯১.২৫ নম্বর পেয়ে ৪র্থ স্থান অর্জন করায় সচিব মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে সকলকে অধিকতর যত্নবান হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।  
যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত) সভায় জানান, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১-এর  কার্যক্রমের বিষয়ে  স্ব-স্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করে থাকেন।  ২য় কোয়ার্টারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নৈতিকতা কমিটির সভায় অনুমোদনপূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের (১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সচিব  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ ও চট্রগ্রাম কার্যালয়সমূহের সকল কার্যক্রমের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন মনিটরিং করার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।
	(ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ কর্ম-পরিকল্পনার কার্যক্রমের স্ব-স্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নপূর্বক তার অগ্রগতি সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করতে হবে। 
(খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ ও চট্রগ্রাম কার্যালয়সমূহের রেজিস্ট্রেশন প্রদানসহ সকল কার্যক্রমের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন মনিটরিং করতে হবে। 
	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/

উপসচিব (সমন্বয়)


	২.৮
	ইনোভেশন আইডিয়া 

সিস্টেম এনালিস্ট সভায় জানান,  এ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্ত/কর্মচারী হতে ৬ টি ইনোভেশন আইডিয়া পাওয়া গিয়েছে। মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর সমূহেয় আইডিয়া একত্রিত করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বুকলেট প্রস্তুত করে অনুমোদনের নিমিত্ত নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। 
	(ক) মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে ইনোভেশন আইডিয়া প্রদানে তৎপর হতে হবে। 

(খ)  বুকলেট মুদ্রণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। 
	সিস্টেম অ্যানালিস্ট/

প্রোগ্রামার

	২.৯
	ই-ফাইলিং-এ নথি নিষ্পত্তির হার বাড়ানো 

সিস্টেম এনালিস্ট সভায় জানান,  প্রাপ্ত অধিকাংশ পত্র ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। জানুয়ারি’২০২১ মাসে হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।  আইসিটি বিভাগে এ বিষয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। সচিব বলেন, শাখা/অধিশাখার অনিষ্পন্ন ডাক ও নথির সংখ্যা ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
	(ক) হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক হতে ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 

(খ) শাখা/অধিশাখার অনিষ্পন্ন ডাক ও নথির সংখ্যা ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
	সকল কর্মকর্তা/সিস্টেম এনালিস্ট

	২.১০
	ডিজিটাল হাজিরা ও সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ
সিস্টেম এনালিস্ট সভায় জানান, কোভিড-১৯ এর কারণে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে যাদের ডিজিটাল কার্ডের মাধ্যমে হাজিরা প্রদানের সুবিধা রয়েছে তাঁরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাজিরা প্রদান করছেন। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী  পূর্বের ন্যায়  ডিজিটাল পদ্ধতির পাশাপাশি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতেও হাজিরা প্রদান করছেন।  ফেব্রুয়ারি, ২০২১ মাস হতে ডিজিটাল হাজিরা নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।    সিটিজেন চার্টার যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করাসহ নিয়মিত হালনাগাদ রাখা হচ্ছে। সচিব সিটিজেন চার্টার নিয়মিত মনিটরিংসহ হালনাগাদকরণের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(ক) আগামী মার্চ, ২০২১ মাস হতে সকলকে ডিজিটাল হাজিরা প্রদান করতে হবে।   
(খ) সিটিজেন চার্টার নিয়মিত মনিটরিংসহ হালনাগাদ করতে হবে। 
	সকল কর্মকর্তা/

অতিরিক্ত সচিব (প্রশা:)/
সিস্টেম অ্যানালিস্ট

	২.১১
	অভ্যন্তরীণ  প্রশিক্ষণ 

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ) সভায় জানান, কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ১ম পর্যায়ের অভ্যন্তরীরণ প্রশিক্ষণ ইতোমধ্য শেষ হয়েছে। ইন হাউজ প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান/অভিজ্ঞতা Value for money করার বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা হবে।  সচিব বলেন, ইন হাউজ প্রশিক্ষণের বিষয়ে Methodology অনুযায়ী Value for money করতে হবে। 
উপসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান, অগ্নি নির্বাপনের বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। দ্রুত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। কমিটিতে সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ)’কে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।  
	 (ক) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান/অভিজ্ঞতা Methodology অনুযায়ী Value for money করার বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা দ্রুত উপস্থাপন করতে হবে।  
(খ) অগ্নি নির্বাপনের বিষয়ে কমিটি পুনর্গঠন করে আগামী সমন্বয়সভার পূর্বে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  
	উপসচিব (প্রশা:)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ)



	২.১২
	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ 

সিস্টেম এনালিস্ট সভায় জানান, কোন শাখা/অধিশাখা থেকে ওয়েবসাইট হালনাগাদের বিষয়ে আইসিটি সেলকে জানানো হলে তদনুযায়ী হালনাগাদ করা হয়।  আইসিটি সেলে কোন চিত্র/ছবি প্রেরণ করা হলে উক্ত চিত্র/ছবি ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড ও হালনাগাদ করা হয় এবং স্বতঃপ্রনোদিত ভাবে ও সংগ্রহ করে আপলোড করা হয়।  
	(ক) মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগের প্রধানগণ এবং শাখা/অধিশাখার কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিত ওয়েবসাইট পরিদর্শন করে হালনাগাদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 
(খ) তথ্য বাতায়নে কোনো পরিবর্তন করা হলে আইসিটি সেল কর্তৃক তা সকল কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। 

(গ) আইসিটি সেলকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে চিত্র/ছবি সংগ্রহ করে আপলোড করতে হবে।  
	সকল কর্মকর্তা/
সিস্টেম অ্যানালিস্ট

	২.১৩
	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি 

যুগ্মসচিব (বাজেট) সভায় জানান, মন্ত্রণালয়ের “Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI)” প্রকল্পের উপর উত্থাপিত ৩টি অডিট আপত্তিসমূহের মধ্যে একটি আপত্তি  নিষ্পত্তির জন্য ব্রডশীট জবাব সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব বেপজা হতে এখনও পাওয়া যায়নি। সচিব বলেন, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য বেপজা-এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। 
	মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং  অডিট আপত্তিগুলো “ছক আকারে” উপস্থাপন করতে হবে। 
(খ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য বেপজা-এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। 
	যুগ্মসচিব (বাজেট)/ সহকারী সচিব (বাজেট)

	২.১৪
	বাজেট 
যুগ্মসচিব (বাজেট) সভায় জানান,  তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৩/০১/২০২১ তারিখে ২য় কোয়ার্টারের Budget Management Committee (BMC)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আইএলও ফান্ডেড প্রকল্প গুলোকে খরচের হিসাব দেওয়ার জন্য আইএলও-কে পত্র করা হলে আইএলও তার জবাব প্রেরণ করেছে। উক্ত জবাব চিফ কাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। 
সিনিয়র সহকারী সচিব (সেবা) সভায় জানান, APA/শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী  কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি ক্রয়ের অনলাইনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সচিব বলেন, সংশ্লিষ্ট সকলকে বাজেট, হিসাব ও আর্থিক বিষয়াদির ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। 
	(ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে এবং তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।  

(খ) APA/শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী  কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।  
(গ) বাজেট, হিসাব ও আর্থিক বিষয়াদির ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। 
	অতিরিক্ত সচিব (আইও)/

যুগ্মসচিব (বাজেট)/ উপসচিব
(প্রশা:)

	২.১৫
	মুজিববর্ষের কার্যক্রমের ডকুমেন্টরি তৈরি 

উপসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান, টিভিসি সম্প্রচারের জন্য সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরিত একটি আধা সরকারি পত্রের সাথে ৩২টি সিডি তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে জনস্বার্থে বিনা ফিতে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে টিভিসিটি সম্প্রচারিত হচ্ছে। উক্ত  টিভিসি প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ০৭ মিনিটের ডকুমেন্টারিটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।  
	(ক) মুজিববর্ষের কার্যক্রমের ওপর ডকুমেন্টারি তৈরির কার্যক্রম দ্রুত গ্রহণ করতে হবে। 

(খ) টিভিসি প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। 
(গ) ০৭ মিনিটের ডকুমেন্টারিটি দ্রুত সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে। 
	উপসচিব (প্রশা:)/সিস্টেম অ্যানালিস্ট

	২.১৬
	সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী অধিশাখা/শাখা পরিদর্শন

উপসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান,  সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর নির্দেশনামতে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে  শুদ্ধাচার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জানুয়ারি/২০২১ মাসে সমন্বয় অধিশাখা, হিসাব শাখা, সংস্থাপন-১ শাখা, সংস্থাপন-২ শাখা, লাইব্রেরী শাখা, আইসিটি শাখা, সেবা শাখা, প্রশিক্ষণ (শাখা-০৮)  ও আদালত অধিশাখাসহ মোট ০৯ (নয়)টি শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য সকল সুপারিশ  বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।  
	(ক) মন্ত্রণালয়ের শাখা/অধিশাখার সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এবং শুদ্ধাচারের কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করতে হবে। নতুন ফরমেট অনুযায়ী পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করবে।  

(খ) প্রশাসন শাখা কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদানকৃত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।  
	সকল কর্মকর্তা/

উপসচিব (প্রশাসন)

	২.১৭
	 কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ 

সিস্টেম এনালিস্ট সভায় জানান, ২০২০-২১ অর্থবছরের মন্ত্রণালয়ের নিমিত্তে ডিজিটাল সেবা, সেবাসহজীকরণ ও উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। ডিজিটাল সেবা: ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজনীয় মডেম এবং আনুষাঙ্গিক ব্যয় উত্তোলনের আবেদন ফরম ডিজিটালাইজড করা; সেবাসহজীকরণ: বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধনী-২০১৮)-এর বিভিন্ন ধারা হতে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে তাঁদের আবেদন অনুযায়ী অব্যাহতি প্রদান বিষয়ক সেবা সহজীকরণ; উদ্ভাবনী আইডিয়া: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল অফিসের সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে মনিটরিং ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।   
	APA ২০২০-২১ অর্থ-বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ এবং একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। 
	সিস্টেম অ্যানালিস্ট/

প্রোগ্রামার

	২.১৮
	নবগঠিত শ্রম আদালত 

উপসচিব (আদালত) সভায় জানান, সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে নবগঠিত ৩টি আদালতে ইতোমধ্যে চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয় হতে নন-ক্যাডার  ১ম শ্রেণি হতে রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির আউটসোর্সিং পদসমূহে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য জনবল নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে সিলেট শ্রম আদালতে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে গত ০২-১২-২০২০ তারিখ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা জেলায় প্রস্তাবিত শ্রম আদালতসমূহের পদ সৃজন, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তকরণে অর্থ বিভাগের চাহিত তথ্যাদি শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন হতে সংগ্রহপূর্বক নথি উপস্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফরিদপুর জেলায় শ্রম আদালত পদসৃজন, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তকরণে অর্থ বিভাগ হতে চাহিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য গত ২০-০১-২০২১ তারিখ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।  ইউরোপীয় ইউনিয়নের রোডম্যাপ চূড়ান্ত হওয়ার পর ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, বগুড়া, পাবনা ও নোয়াখালী জেলায় নতুন ০৭টি প্রস্তাবিত শ্রম আদালত গঠনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে মতবিনিময় সভার সময় নির্ধারণ করা হবে।   
	(ক) সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে নবগঠিত ৩টি শ্রম আদালতের কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।   
(খ) গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও ফরিদপুর জেলায় নতুন ৪টি শ্রম আদালত স্থাপনের বিষয়ে  যথাসম্ভব দ্রুত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। 
(গ) ময়মনসিংহ বিভাগসহ পুরাতন জেলা শহরে নতুন আদালত গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 
(ঘ) সচিব-এর সাথে আলোচনাক্রমে আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কিত মতবিনিময় সভার সময় নির্ধারণ করতে হবে। 
	উপসচিব (আদালত)

	২.১৯ 
	মজুরি নির্ধারণ/পুন:নির্ধারণ

উপসচিব (মজুরী বোর্ড) সভায় জানান, সর্বমোট শিল্প সেক্টর ৪৩টি; ০৫ বছর অতিক্রান্ত হয়নি এমন শিল্প সেক্টরের সংখ্যা ২২টি; ০৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এমন শিল্প সেক্টরের সংখ্যা ২১টি; নিম্নতম মজুরী বোর্ডে মজুরী নির্ধারণের জন্য অপেক্ষমাণ শিল্প সেক্টরের সংখ্যা ১০টি; শ্রম অধিদপ্তরের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির প্রস্তাব প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষমাণ শিল্প সেক্টরের সংখ্যা ০৭টি; মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এমন শিল্প সেক্টরের সংখ্যা ০৪টি।  ০৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এমন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৫টি শিল্প সেক্টর যথাক্রমে: ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল, সিকিউরিটি সার্ভিস, টি গার্ডেন, প্রিন্টিং প্রেস, নির্মাণ ও কাঠ মজুরি পুন:নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে;   
	(ক) মজুরি অধিশাখা কর্তৃক ৪৩টি শিল্প সেক্টরকে ক্যাটাগরি ভিত্তিক বিভাজন করে ছক আকারে সমন্বয় শাখায় প্রেরণ ও সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
(খ) ৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এমন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৫টি শিল্প সেক্টরের মজুরি পুন:নির্ধারণের কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। 

	অতিরিক্ত সচিব (শ্রম)/উপসচিব (মজুরী বোর্ড)/ APA ফোকাল পয়েন্ট কর্মকতা

	২.২০
	কর্মসংস্থান অধিদপ্তর সৃষ্টি

উপসচিব (কর্মসংস্থান) সভায় জানান, কর্মসংস্থান অধিদপ্তর সৃষ্টির বিষয়টি ৩১.০৫.২০২১ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের জনবল অনুমোদনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ‘জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি’ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে গঠিত অভ্যন্তরীন কমিটির সভা গত ১১-০১-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটির সদস্যগণ সুচিন্তিত লিখিত মতামত ২৮-০১-২০২১ তারিখের মধ্যে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অংশীজনদের সাথে অতি দ্রুত পরামর্শ সভা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। অংশীজনের মতামত ও সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে ‘জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি’র খসড়া চূড়ান্ত করে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রকাশ করা হবে। 
	(ক) কর্মসংস্থান অধিদপ্তর সৃষ্টির বিষয়টি ৩১.০৫.২০২১ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে এবং  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।  
(খ) জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।  খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে অংশীজনের মতামত প্রকাশের জন্য ০৭ দিনের মধ্যে তাগিদপত্র দিয়ে  কর্মসংস্থান নীতিমালার বিষয়ে দ্রুত অংশীজনের (stakeholders) সভা আহবান করতে হবে।  
	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/ উপসচিব (কর্মসংস্থান)

	২.২১
	শীত মৌসুমে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম

উপসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান, কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১-দফা নির্দেশনা প্রতিপালনের লক্ষ্যে কর্মরত সকল কর্মচারীকে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে  No Mask, No Service; No Mask, No Entry শ্লোগান সম্বলিত স্টীকার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দৃশ্যমান স্থানে লাগানো হয়েছে। মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার  বাধ্যতামূলক করে ইতোমধ্যে গত ০১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে  অফিস আদেশ জারী করা হয়েছে। নির্দেশনার আলোকে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী মাস্ক এবং  হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার  করছেন। 
সচিব মন্ত্রণালয়ের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত নির্দেশনা ওয়েবসাইটে স্ক্রল আকারে প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। 
	(ক) কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১-দফা নির্দেশনা প্রতিপালনের লক্ষ্যে কর্মরত সকল কর্মচারীকে সচেতন করতে হবে। সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বুকলেট প্রণয়ন এবং মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার  বাধ্যতামূলক করতে হবে।
(খ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত নির্দেশনা স্ক্রল আকারে প্রকাশ করতে হবে।  
	প্রশাসন অনুবিভাগ

	২.২২
	Knowledge  sharing 

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বিষয়ে ১টি নতুন প্রযুক্তি “রোবট” সংক্রান্ত শিরোনামে বেগম মোরশেদা হাই, সহকারী সচিব (বাজেট) একটি  Presentation উপস্থাপন করেন। সচিব এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।  
	Knowledge  sharing-এর বিষয়ে কর্মকর্তাদের তালিকা প্রস্তুত করে  ধারাবাহিকভাবে মাসিক সমন্বয়সভায় Knowledge sharing কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 
	প্রশাসন অনুবিভাগ

	২.২৩
	বিবিধ
 সচিব বলেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের মধ্যে থেকে যারা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বিষয়ে Concept Paper প্রস্তুত করে এখনও আইসিটি সেলে প্রেরণ করেনি, সে সকল কর্মকর্তাগণ আগামী  ২২/০২/২০২১ তারিখের মধ্যে প্রস্তুত করে আইসিটি সেলে জমা দিতে হবে। আগামী ২ মাসের মধ্যে উক্ত Concept Paper উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  
	আগামী ২ মাসের মধ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ১০টি বিষয়ের ওপর Concept Paper উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 
	শিল্প বিল্পব সম্পর্কিত দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ/উপসচিব (প্রশাসন)/সিস্টেম এনালিস্ট


৩। মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে দ্রুত সম্পাদনের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।             
স্বাঃ/-
১৬.০২.২০২১
কে, এম, আব্দুস সালাম
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় 
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